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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Ֆ Ե- মোহন অমনিবাস
জমিদার নীলরতন গম্ভীর মুখে কহিলেন, “কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন? যে
আপনাদের হবে কি ?”
পুলিস-সুপার অসন্তুষ্ট স্বরে কহিলেন, “তবে আপনি অন্য বন্দোবস্ত করুন।” শঙ্কিত স্বরে বৃদ্ধ কহিলেন, সর্বনাশ ! আপনারা যা পারবেন না, তা কি অন্য বন্দোবস্তে সম্ভব হবে ? এসব আপনি কি বলছেন ?"
পুলিস-সুপার ধীর কণ্ঠে কহিলেন, “পুলিসের শক্তি পরাভূত করে, এমন শক্তিমানের জন্ম জগতে এখনও হয় নি, মিঃ সরকার। জাদুকরের জাদু এক জিনিস আর শক্তি অন্য বস্তু। দসু মোহন সম্বন্ধে আমার ধারণা এই। তবে আপনি যদি ভীত হয়ে থাকেন, তবে আপনার পথ তো খোলাই রয়েছে, মিঃ সরকার। বিবাহ বন্ধ করার ঘোষণা আজ করুন, সমস্ত বিপদ সঙ্গে সঙ্গে অন্তহিত হবে।”
সহসা বৃদ্ধের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। তিনি কহিলেন, “বিবাহ বন্ধ করবো আমি ? তার চেয়ে মৃত্যুও আমার কাম্য।”
“তবে আর আপনার ভয় কী, মিঃ সরকার ? মরার বাড়া গাল নেই লোকে বলে। আর এমনও হতে পারে, মোহন আপনাকে শুধু ভয় দেখিয়েছে। কারণ আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে আসবার পূর্বে সে নিশ্চয়ই আপনার ধনশক্তি, লোকবলের খবর রেখেছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে শক্তি-পরীক্ষা অসম্ভব দেখে, এই বুজরুকির আশ্রয় নিয়েছে। আমার ধারণা সত্যই এই রকম! যে-লোক শক্তিমান, সে-লোক পূর্বাহুে এমন ভীতি-প্রদর্শক চিঠি লিখে সময় নষ্ট করে না, মিঃ সরকার।”
মিঃ সরকারের মন নির্ভয় হইবার পন্থা দেখিতে পাইলেও, বিশেষ খুশি না হইয়া কহিলেন, “তা হলেও আমার কর্তব্য হবে, শক্রর শক্তি ছোট কোরে না দেখা। আমি সাময়িক ভাবে জন-পঞ্চাশেক ভোজপুরী দারোয়ানের বন্দোবস্ত করেছি। তারা দিবারাত্র আমার প্রাসাদ ঘিরে পাহারা দেবে। তার ওপর আমি পুলিস-পাহারা বাড়াবার জন্য সেক্রেটারীকে আপনার নিকট দরখাস্ত করবার আদেশ দিয়েছি। কিন্তু কলকাতার পুলিস কমিশনারের নিকট থেকে কোন সংবাদ আসচে না কেন বলুন দেখি?" - পুলিস সুপারকহিলেন, “আমি সংবাদ পেয়েছি। বর্তমান চীফ ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর মিঃ স্যানিয়েল এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার কেস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে আসছেন।” খুশি হইয়া নীলরতনবাবু কহিলেন, “মিঃ স্যানিয়েল আসছেন? যাক আমার অর্ধেক দুর্ভাবনা কেটে গেল। আপনিও তো মিঃ স্যানিয়েলের সঙ্গে একত্রে কাজ করবেন?”
“না। মিঃ স্যানিয়েল কোন রকম বাধা-বিঘ্ন পছন্দ করেন না। আমি কমিশনারের নিকট হতে এই মাত্র পত্র পেলুম;তিনি লিখেছেন যে, মিঃ স্যানিয়েলকে যেন স্বাধীন ভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়। সুতরাং...”
নীলরতনবাবু ইহার পর বিদায় লইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ড্রইংরুমে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, তাহার দুইজন কু-কর্মের সহচর তথায় অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মুখ প্রফুল্প হইয়া উঠিল।
সহচরদ্বয়ের নাম হরেন্দ্র ও বরেন্দ্র। তাহারা প্রতিপালক জমিদারকে দেখিয়া সসন্ত্রমে
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